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বিজ্ঞাপন 1» 
প্রভাত-ঙ্গীত প্রকাশিত হইল। “« অভিমানিনী 
নির্বরিণী” নামক কবিতাটি আমার লিখিত নহে... “নিক. 
রের স্বপন-ভঙ্গ” রচিত হইলে পর আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু" 
তাহারই প্রসঙ্গ ক্রমে “অভিমানিনী নির্করিণী” রচনা করেন।। 
, উতয় কবিতাই তারতীতে একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল 
অতএব উভয়ের মধ্যে যে একটি আজম্ম-বন্ধন স্থাপিত হই- 
য়াছে, তাহ! বিচ্ছিন না করিয়! ছুটিকেই একত্রে রক্ষা 
করিলাম । 
“শরতে-প্রকৃতি,” «শীত? ও গুটিকতক অনুবাদ ব্যাতীত, 
এভাত সঙ্গীতের আর সমুদয় কবিতা গুলিই জম্প্রতি ভ্রিখিত 
হুইয়াছে। 


গ্রন্থকার । 
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পা প্রাণাধিকান্গু। 

*" » বাহ্লা) 

আরে বাছা কোলে বসে চা' মোর সুখ পানে, 
হাসি-খুমী পরাণ খানি ভোর গ্রভাভ ডেকে আনে । 
আমায় দেখে আসিস্‌ ছুটে, জামার বাগিন্‌ ভালো, 
কোথা হ'তে পড়লি প্রাণে তুইরে উদ্ধার আলো! 


জেখ্রে, প্রাণে, গ্গেহের মত, পাদ শাদা ছুই ফুটেছে। 
দেখে, আমার গানের সাথে ফুলের গন্ধ জড়িয়ে গেছে। 


গেঁথেছিরে গানের মালা, তোরের বেল বনে এসে 
মনে বড় সাধ হয়েছে পরাব তোর এলোকেশে 1 


গানের লাখে ফুলের সাঁধে মুখখানি মানাবে ভাল, 
আয়রে ভবে জাররে মেয়ে দেখ্রে চেয়ে রাত পোহালে1! 
কচি মুখ খিরে দের ললিত রাগিনী দিয়ে, 

বাপের কাছে মাথের কাছে দেখিয়ে জাদ্বি ছুটে গিয়ে 


চাঁদনি রাতে বেড়াই ছাতে মুখ খানি ভোর মলে পড়ে, 
তোর কথাটাই কিলিফিলি মনের মধ্যে নড়ে চড়ে! 













বকে 

জট ছাট হাত দিছে তো, বোর বলিব 
বিন পরের ছারে বে করবিরে তুই ছেলেখেলা, 
চুপ করে তাই বসে রসে দেখব আমি সন্ধেবেল। 
(কোথায় আছিস, সাড়া দেবে, বুকের কাছে জাররে তবে, 
ভোর মুখেতে গানগুলি মোর কেমন শোনায় গুনত হবে! 
আমি যেন দাড়িয়ে াছি:একটা বাব্ল) গাছের মত, 
বড় বড় কাটার ভয়ে তক্ষাৎ্‌ থাকে জা যত! 

হলে মড়র স্ব জালে ভালে ডাকে পাণী, 
) কাটা ডালে কেউ ডাকে না চুপ করে ভাই ছাড়িয়ে থাকি! 
নেইবা লা এব কাছে, নেইবা সাথী বন্ল শাগে। 


বি আমার বুকের কাছে বঁহলা কলটি টে বাঁকে! 


বাতাদেক্ঠে ছু ছলে ছড়িঝে দেররে দি হাসি, 
-কাটানদন্গ ভুলে নিয়ে তাই দেখে হরে ভাসি ! 

দুর কর ছাই, কৌকের মাথায় বলে ফেব্সেম কত কিযে? 
কথা গলে! ভিকছে। অন চৌপের ১234 ভি! 


টা রা কাকা। 


৯ 


ওরে তুই জগৎ ফুলের কীট. 
জগৎ যে তোর শুকায়ে আফিল, 
মাটিতে পড়িল খ'সে, 
সারা দিন রাত গুঘরি গুযরি 
কেবলি আছিদ্‌ বাদে? 
অড়কের কণা, নিজ হাতে তুই 
চিলি নিজের কারা, 
আপনার জালে জড়াম্নে পড়িয়া 
খাপনি হইলি হারা ! 
অবশেষে কারে অভিশাপ দ্রিস্‌ 
সাতাশ ক'রে মারা; 
কোণে বাসে শুধু-ক্েলিস্‌ নিশাস, 
ঢালিম্‌ বিষের ধারা! 


জগৎ যে তোর মুদিয়া আদিল, 








কপি ছি 
রোদন, ই লা, 
নুকায়ে, সার 
মাথা অবনত, আখিংজ্োতিহীন, 

শরীর পড়েছে নুন্ধে, _-: 
জীর্ন শীর্ণ তনু ধুলিতে মাথান 
অলসং পৃডিয়াভূয়ে: 








নাই কোন কাজ, মাকে মাঝে চাষ্‌ 
ফলিন আপনা পানে. 

আপনার ন্নেহে কাতর বচন: 
কহিস আপন কানে? 

দিবস রজনী মরীচিকা-রা 
কেবলি করিস পান ! 

বাড়িতেছে ভৃষা-বিকারের তৃষ) 
ছটফট করে প্রাণ 

দাও দাও ব'লে সকলি ফে চাষ, 
জর বলিছে ভূখে ! 

মুঠি মি দুল ভুলিয়া লইয়া 
কেবলি পুরিস্‌ মুখে! 

নিজের নিশ্বাসে কুয়াশা ঘনায়ে 
দেকেছে নিজের কায়া, 

খখ আধারিযা পড়েছে সমুখে 
নিজের দেহের ছায়া 

ছায়ার মাঝারে দেখিতে না পাও, 
শবদ গুনিলে ভরা 

বাহ পসারিয়া চলিতে চলিতে 
নিজেরে আকড়ি ধর' ! 


চর 


লয়নে স্বলিছে রি .. 
সাপের মতন কুটিল হাসিটি, 
দশনে তাছার বিষ. 
চারিদিকে শুধুক্ষুধা ছড়াইছে,: 
যে দিকে পড়িছে দি, 
বিষেতে ভরিলি জগৎ রে তুই, 
কীটের অধম কীউ! 
আজিকে বারেক ভ্রমরের মত 
এমন প্রভাতে এমন. কুহম 
কেনরে গুকায়ে যায়! 
বাছিরে আসিয়া উপরে রমিয়। ২. 
কেবলি গাছিবি গান, - 
তবে সে কু্থম কহিবে কথা» 
তবে সে খুলিৰে প্রাণ 1 
অতি বীরে বীরে ফুটিবে দল; 





খর থর করি কীপিবে গাগ1.. 
কেবলি উড়িবি/ কেবলি রর্সিবি. 
কুঝা, রম মাঝারে পশিবি,:-; 








দুর হতে কাছে আগিবে বাস, 
দুর হতে খাছ অলনে এমাযে 
কাছে আসি ধীরে ফেলিবে স্বাস! 
প্রভাত বাতাম প্রভাত তপন 
চারিদিকে তোর গাখিবে স্বপন, 
গভীর ব্পন-লাগরে ভুবিসসা 
করিবিরে মধুপান, 
ভুলে ঘাবি ওরে আপনারে তুই 
ভুলে যাবি. তোর গান। 
মোহ লাগিবেরে নয়নেতে তোর, 
যে দিকে চাহিবি হয়ে যাবি ভোর, 
ফাহারে হেরিবি, তাহারে ছেরিয়া 
মজিয়া রহিবে প্রা! 
ঘুষের ঘোরেতে গ্বাহিবে পাখী 
এখনো ফে পাখী জাগেনি, 
মহান্‌ আকাশ ধ্বনিয়া ধনিয়া 


- ভেদিয়া নিশীগন রাশি ; 
উদাস জগত, যেতে চায় সেথা - 
দেখিতে পেয়েছে পথ, 
দিবন রজনী চলেছেরে তাই 
-পুরাইতে মনোরথ 
এ গান শুনিনি, এ আলো দেখিনি, 
এ মধু করিনি পান, 
এমন বাতাস পরাণ পুরিয়া 
করেনিরে স্থধা দান; 
এমন প্রভাত-কিরণ-মাঝারে 
কখন করিলি স্নান, 
বিফলে জগতে লভিন্ু জনম, 
বিফলে কাটিল-প্রাণ? 
দেখ্রে সবাই চলেছে বাহিরে 
সবাই চলিয়া বায়, 
পথিকের! সবে হাতে হাতে ধরি 
শোন্রে-কি গান গায়? 
জগৎ ব্যাপিয়া; শোন্রে, সবাই 
এ... ডাকিতেছে, জায়, আয়, 





কগত-তীত আকাশ হইতে: 

বিয়া উচিবে বাশি: 
প্রাণের বাসনা আল হইয়া 

কোথায় যাইবে ভালি । 
উদাসিনী আশা দৃহ তেয়গিয়। 
ইত -৩৪ 
থর হইতে হরে উঠিয়। 

আকুল হইয়। চায়, 
(জোছনা-বিভোর চকোরের গান, 
ভেদিয়া ভেদিয় সুদূর বিমান, 
চাদের চরণে মরিতে গিয়। 

মেদেতে হারায় যায় । 
মুদিতনয়ান, পরাণ.বিভল 
স্তবধ হইয়া শুনিবি কেবল, 
জগতেরে দা ভূবায়ে দিতেছে 

জগত-অতীত গান ; 
তাই শুনি ফেল জাগিতে চাহিছে 

ঘুমেতে মগন প্রাণ ! 
জগত-বাহিরে যমুন।-পুিনে 

কেন কাজা বাশি, 

রখ 


কেহবা আগেতে কেছবা পিছাস্ে 
কেহ ভাক শুনে ধায়। 
প্রাণের খাবেগে ছোটে, 
এ শোডা। ঘদখিলে জড়ের শ্ররীরে 
পরাণ নাচিয়া ওঠে! 
তুই শুধু-ওরে-ভিতরে বসিয়া 
গুমরি মরিতে চাল! 
তুই শুঞ্চওরে করিস রোদন 
কেলিস দুখের স্থায ! 
ভূমিতে পড়িয়া, আঁধারে বসিয়া 
আপনা লইয়া,রত, 
আপনারে নদা কোলেতে তুলিয়! 
সোহাগ করিস কত! 
আর কত দিন কাটিবে এমন 
.. ময় যে চলে যায়? 
ওই শোন্‌ ওই ডাকিছে মবাই.. 
বাহির হইয়া আর 


প্রভীতদঙ্গীত। 


নির্বরের স্বপু ভক্গ। 
আজি এ প্রভাতে গরভাত-বিহগ 
কিগান গাইল রে! 
অতি দুর-_দুর আকাশ হইন্তে 
ভালিয়া আইল রে! 
ন। জানি কেমনে পশিল হেথায় 
পথহার। তার একটি তান, 
আধার গুহায় ভরিয়া ভ্রমিয়া, 
গভীর গুহায় নামিয়া নামিয়া, 
আকুল হইয়া কদিয়া কাঁদিয়া, 
ছুঁয়েছে আমার গ্রাণ 
আজি এ প্রভাতে সহসা কেনরে 
পথহারা ররি-কর 
'আলয় না পেয়ে পড়েছে আসিয়ে 
* আমার গ্রথণের পর। 








জাগিয়া, দেখিনু চারিদিকে মোর 
পাফাশে রচিত কারাগার ঘোর, 
“বুকের উপরে আধার বসিয়া 
করিছে নিজের ধ্যান) 
না জানি কেনরে এত দিন পরে 
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ! 


আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি কীথা ! 
রায়েছি মগনণ্ছয়ে আপনারি কলম্ছরে, 


হানতে ০ 


ফিরে আসে প্রতিত্নি নিজেরি শ্রবণ পরে ! 
গভীর--গতীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর, 
গভীর ঘুযস্ত প্রাণ জি 
একেলা গাহিছে গান, 
মিশিছে স্বপন-গীতি বিজন হৃদয়ে মোর ! 
দুর-_দুর _দুর হতে ভেদিয়। আধার কারা, 
মাঝে মাঝে দেখা দেয় একটি সন্ধ্যার তারা! 
ঘুমায়ে দেখিরে যেন পনের মোহ মায়া, 
পড়েছে প্রাণের মাঝে একটি হাসির ছায়া ! 
তারি মুখ দেখে দেখে 
আঁধার হানিতে শেখে, 
তারি মুখ চেয়ে চেয়ে করে নিশি অবসান ১ 
শিহরি উঠেরে বারি, দোলেরে-দোলেরে প্রাণ, 
প্রাণের মাঝারে ভামি, 
দোলেরে _ দোলেরে হামি, 
দোলেরে প্রাণের পরে আশার স্বপন মম, 
দোলেরে তারার ছায়া সুখের আভা সম! 
শশয়-পরতিমা যবে স্বপনে দেখেরে কবি, 
অধীর সুখের তরে 
কাপে বুক থর থরে, 


কম্পমান বক্ষ পরে দোলে সে মোহিনী ছবি; 

দুখী হার প্রাণে খের লংশয় যথা, : 1 

ছুলিয়। ছুলিয়া সদা স্ব সু কহে কথা! 
সু ভয়, কু স্বতু আশ) 

...: স্থছু হাসি, কু ছু স্থা) : 

বহুদিন পরে শোনা বিস্মৃত গানের তাঁন, 

দোলেরে প্রাণের মাঝে) দোলেরে আকুল প্রাণ, 
আধ” আধ” জাগিছে স্মরণে, 
পড়ে পড়ে, নাহি পড়ে মনে! 
তেমনি তেমনি দোলে, 
তারাটি আমার কোলে, 

" করতালি:দিয়ে বারি কল কল গান গায় 

দোলায়ে দোলায়ে ষেন ঘুম পাড়াইতে চায়! 





যাকে মাঝে এক দিন, আকাশেতে নাই আলো” 
পড়িয়া মেঘের ছায়া কালো জল হয় কালো! 
. আধার সলিল পরে 
ঝর ঝার বারি ঝারে, 
বর ঝর ঝর ঝার, দিবানিশি বিরল, 
বরষার দুখ কথা, বরষার আঁখি জল! 





গুনে সয়ে আন মনে দিবানিশি তাই শুনি, 
একটি একটি কারে দিবানিশি তাই: গুণি, 

তারি সাথে মিলাইকে কল কল গান গাই, 

ঝর ঝর কল কল দিন নাই, রাত নাই! 

ঝর ঝর কল কল গানেতে মিশিল গান, 

তালে তালে তানে তানে প্াণেতে মিশিল প্রাণ! 
বরষা গুহায় পি হ্থগন আসনে বপি, 

কহিল আমার কাছে আমারি প্রাণের কথা) 
বসিয়া হৃদয় মাঝে অস্রর্মীথি কবি থা 
নিজের গানেতে গাহে পরের প্রাণের ব্যথা ৷ 


এমনি নিজেন্নে ল'য়ে রয়েছি নিজের কাছে, 
আঁধার সলিল পরে 'আধার জাগিয়া আছে? 
এমনি নিজের কাছে খুলেছি নিজের প্রাণ, 
এমনি পরের কাছে শুনেছি নিজের গান। 


আজি এ প্রভাতে রবির কর 
কেমনে পশিল াণের পর, 

কেমনে পশিল » গুহীর আধারে 
প্রভাত পাখীর গান। 






জাগিয়া উঠিল প্রাণ 
জ্াগিয়া উঠেছে পরাণ, 
(ওরে) উথলি উঠেছে বারি, 
.. (ওরে) প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ, 
রুধিয়া রাখিতে নারি! 
থর থর করি কীপিছে ভূধর, 
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খ'সে, 
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল মলিল 
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে ! 
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায় 
রিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়, 
বাছিরিতে চায়, দেখিতে না পায় 
কোথায় কারার ছার! 
প্রভাতেরে যেন লইতে কাড়িয়া, 
আকাশেরে ঘেন ফেলিতে ছিডিয়া 
5... উঠেশুন্য পানে___পড়ে আছাড়িয়া 
করে শেষে ছাহাকার। 
প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চায়, 
দুরের হিয়া টুটিতে চা, 





রি ১ র্‌ 

জ্যালিঙ্গন তরে উর্ধে বানু ভুলি 
আকাশের পানে উঠিতে চায়। 
প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া 
জগত মাঝারে লুটিতে চায়! 
কেনরে বিধাতা! পাষাণ হেন, 
চারি দিকে তার বাধন কেন? 
ভাঙ্গে হৃদয় ভাঙ্গরে বাধল, 
সাধরে আজিকে প্রাণের লাধন, 
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া 
আঘাতের পরে আঘাত কর্‌) 
মাতিয়। যখন উঠেছে পরাণ, 
কিসের আদার, কিসের পাষাণ, 
উজি খন উঠেছে বাসনা, 
জগতে তখন কিঘের ভর । 
এমনি আবেগে উঠিবি উলি 
আকাশ যেনরে ছু ইতে পাই, 
ওই মেদ মেঘে করে কানাকানি 
উষা কুমারীর রাঙ্গা মুখখানি 
ওই দুর হতে পাইরে দেখিতে 
ওই মুখখানি ছুমিতে চাই 





বসিয়া গুহার কোণে | 
আমি__ঢালিব করুণ -বারা! 
আমি--ভীঙ্গিব পাষাণ-কারা/ 
আমি--গৎ প্লাবিয়! বেড়াব গাহিয়া 

আাকুল পাগল পারা ! 
কেশ এলাইকা, ফুল কুড়াইপ্া, 
রামধনু আকা পাখা উভয়, 
রবির কিরণে হাসি ছড় হিয়া, 

দিবরে পরাণ 'ঢালি4 :. 

... শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, 
ভুধর হইতে ভূধরে নুটিব। 
হেসে খুল খল; গেয়ে বল. কল, 

তালে তালে-দিব তালি? 














কিজানি কি হল আজি, জানিনা উঠিল প্রাণ, 
দুর হতে শুনি ষেন মহাসাগরের গান। 

সেই ফাগরের পানে ভ্বদয় ছুটিতে চায়, 

তারি পরপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুচিতে চায়! 

অহো কি মহান সুখ অনস্তে হইতে হাক 
মিশাতে অনন্ত প্রাণে, অনস্ভ প্রাণের ধার 
ভাকে ফেন-ডাকে যেন--সিছ্ু মোরে ডাকে যেন।, 





মহাসদু ানে সি, আপনি উঠিছে বামী। : 


কেহ শুনিবার নাই_-নাই কোথা জনঞ্ানী। 2 
কেবল আকাশ একা দাঁড়া রয়েছে তথা, 





[কি কথারে কি কথা সে--শুনিতে ব্যাকুল প্রাণ, 

একেলা কবির মত গাছিছে কিসের গান ! 

শীত নাই, এ্রীত্ম নাই, দিন নাই রাজি নাই, 
যঙ্গী নাই, জনপ্রাণী নাই, 

একাকী চরণ প্রান্তে বসিয়া শুনিব তাই 

আঘিবে গভীর রাত্রি আধারে জগত ঢাক: 

দিশাহারা অন্ধকারে মুদিয়া রহিব আখি । 
-স্তন্ধতার পরাণ উদাটিয়া, .." 

শয়ন বেদগান - 


ঠন) ্ 


























- যখন মায়ের কোলে 
নুকায়ে ছিলাম বেই নিষ্কৃত নিলে, 
'দিজ ভাবে ভাসিতাম, 

» - নিজ খে হাসিতাম 

নিজ মনে গাহিতাস উদ হদযে? 
রর দারুণ ঝটিকা হোলে, 
উকি মেরে দেখিতাম ভীষণ ব্যাপান্স, 
হতাম লিগে 
























পাপন 
সব ফেন গেছি ভুলি, 


উদ্জানে বহিতে তাই 
তিল মাত্র শক্তি নাই, . র্ 
যাহাতে মিশেছি এসে মিশিব ভাহায়। 
সঈপিয়াছি প্রাণ মন, 
রঃ ঈপিকলাই পরাণ মন 
(দেখিব এ দগ্ধ হৃদি নাহি-কি জুড়ায় ! 
দেখিব বিকায়ে হিয়ে 
পরাণ সর্ব দিয়ে 
শ্তীর সাগর প্রেম পাওয়। কি না'যায় 
দেখিব এ দ্ধ হৃদি নাছি কি জুড়ায়! 












হৃদয় আজি মোর ক্মনে গেল খুলি 
গত আসি সেথা  করিছে কোলাকুলি। 


খরায় আছে যত 
মানুষ শত শত, 
আসিছে প্রাণেমোর  হানিছে গলাগলি 
এসেছে ষখা-সথী, 
বসিয়া চোখোচোখী, হা 
ড়ায়ে মুখোমুখী. হাসিছে শিশু গুলি, 
এসেছে ভাই বোন 
পুলকে-ভর়া মন, র 
: ভাকিছে “ভাই ভাই”. আখিতে আখি তুলি। 
লখারা এল ছুটে, ২ 
নয়নে তার! ফুটে, , 
পরাণে কথা উঠে, . বচন গেল ভুলি ! 
সর্দীর! হাতে হাতে 
আমিছে সাথে সাথে 


18 গা 
নী 





























ঢা, ছে বিপাদ নহাদেশ, 





টা নু 
দান না কোথায় তা বায়? নর 











জা লে লগা 
ঘুমায়ে করিছে স্তন পান, : 

ঘুমন্ত মুখের পরে বরষিছে স্নেহ-খারা 
সেহমাখা নত ছুনয়ান$- 

দেখেছিনু রাজ পথে চলেছে বালক এক 
বৃদ্ধ জনকের হাত ধরি-- 

কত কি ষে দেখেছিনু হয়ত ঘে সব ছবি 

২ আব আমি নিয়েছি পারি 

২... ভাবলে নাহি কি ভাহা মনে 

ঢু ছবি গুলি মেশেনি জীবনে? 

সপ সতিকর-কসা তাঁরা স্রণের তলে গশি 

|]. রচিতেছে জীবন আমার. 

কোথা যে কে মিশাইল, কেব। গেল. কার পাশে 

হত অনেক দিন, দেখেছিনু ছবি এক 























. লেআামি কোথায় গেছে। ভারা সব মারে গেছে। 
আছে এই জীবনের তলে! ১৭ 
.. এই মুহূর্তের নীচে কত বরষের দেহ, 
কৃত বরষের স্ৃত হাদি, 
... বত হুখ, বত আশ সত স্লেহ ভালবাসা, 














সহজ বরষ পরে, সেই গ্রহ মাঝে বসি, : /-২২ 
না'জানি গাঁহিব দে কি গান! 

কি অনন্ত মন্দাকিনী না জানি ছুটিবে, যবে 
খুলে যাবে সে বিশাল-গ্রাণ! 
মরণের সঙ্গীত মহান? 

হয়ত ব1:সে নিশীথে কবি এক পৃথিবীতে 
চেয়ে আছে মোর গ্রহ পানে $ 

মহান দর্গীত-ধারা গ্রহ হতে এ্রছে ঝরি 
পরক্াদা 

লাবিব উল 58 
শুনিবে দে আধ-শোনা গান, 17 

কত কি উঠিবে লে বা করিকার তরে র্‌ 
০5 




















নালার কাছে ব'সে একেলা বিজন ঘরে, 
চারিদিক স্তব্ধ হেরি কি যেন করিত প্রাণ, 
যতদুর দেখা যায় চেয়ে আছে ছু নয়ান । 
মাঝে মাঝে সমীরণ গায়েতে লাগসিত এসে, 
সমর প্রান্ত হতে, 
কল্পনার তীর হতে-- 

সেই সমর তে কি ঘেন আসিভ জেলে 
কত মায়, কত পরী, উপনযাস.কত শত, : 
সেই বাতাসের সাধে ছিল যেন বিড়ি 

মনে পড়ে আমাদের ছিল এক ছোট বর, 
জান হিয়া যায় তরু করে মরমর 
মরা দুইটি ভাই সেথায় ায়েছিবাদে, 
(গা দেল নি ধিক! 




















ঃ ফুলের ফলন সারে কার পড়ে মার 
েউ গুলি বাছে যায়_তরি গুলি তেসে যায়_- 
চেয়ে আছি--চেয়ে আছি_-সারাদিন চলে যায় । 
যেমন নদীতে ঢেউ উঠিছে পড়িছে কত, 
বালক কল্পন! মনে ওঠে পড়ে কত শত! 
হয়ত বরষ। কাল-_ঝর ঝর বারি ঝরে, 
পুলক-রোমাঞ্চ ফুটে জাহুবীর কলেবরে ; 
থেকে থেকে ঝন কন, 
রি ঘন বাজ বর্ষণ» 
থেকে থেকে বিজ্বলীর চমকিত চকমকি? 
] বহিছে পুতরব বায়, 
শীতে শিহরিছে কায়, 
গহন জলদে দিবা হয়েছে আঁধার-সুখী 1 
মাধ যেত যাই ভেসে... 
নৃতন--নুতন দেশে, 
ছুলায়ে ছুলায়ে ঢেউ কোথা নিয়ে যেত শেষে 
কুলে কত নিক... 
কত্‌ বন, উপবন; :- 





ছেলে, মেয়ে খেল! করে, 
সন্ধায় ভানায় দীপ, প্রভাতে ভাযায় ফুল! 
ভাদিতে ভািতে শুধু দেখিতে দেখিতে যাব, 
কত দেশ, কত মুখ, কত কি দেখিতে পাব! 

.. : কোথা: রাখালের বাশি, টা 
ষহসা সুদুর হতে অচেনা! পাখীর গান+ 

০. - কোথাও বা দীড় বেয়ে 

-. মাষী গেল গান গেয়ে, 

কোথাও বা তীরে ব'সে পথিক ধরিল তান। 
শুনিতে শুনিতে যাই আকাশেতে তুলে আখি, 
মকাশেতে ভাষে ম্যে__আকাশেতে ডে পাখী 1), 





সেই_-দেই ছেলে বেলা, 

আনন্দে ক্করেছি খেলা, 
প্রস্ততি গো_জননি গো_কেবলি তোমারি কোনে। 
তার পরে কি যে হল--কোখা যে গেলেম চলে 1 








আধার পালিছে বুকে নিয়ে. 





|. 4 

আজকে একটি পাখী পথ দেখাইয়া মোরে 
| _ আনিল এ অরণা বাহিরে, 

00. আহা দেখি রবিকর, 
সু কত গান, 


করল 

সহমা খুলি গেল গণ! 

দেখিনু ফুটিছে ফুল, দেখিনু উড়িছে পাখী, 
আকাশ পুরেছে কলম্বরে ! 

জীবনের চেউগুলি-ওঠে পড়ে চারিদিকে, 
রূবিকর নাচে তার পরে! 

চারিদিকে বছে বাঃ চারিদিকে ফুটে আলো), 
চারিদিকে অনন্ত আকাঁশ, 

চারিদিক পানে চাই, চারিদিকে প্রাণ্‌ ধায়, 
জগতের অনীম বিকাশ! 

কেহ এসে বলে কোলে, কেহ ভাকে মখা বোলে, 
কাছে এসে কেহ করে খেলা, 

কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ আসে, কেহ যায়, 
এ কি-হেরি আনন্দের মেল! 

যুবক যুবতী হাষে, বালক বালিক। নাচে, 
দেখে ষে রে জুড়ায় নয়ন! 

[ও কে হোথা গান গায়, প্রাণ-কেড়ে নিয়ে যায়, 
ও কি শুনি অমিয়-বচন ! 

কেরে তুই কচি মেক, বুকের কাছেতে এসে 
কি কথা কহিষ্‌ ভাগ ভাঙ্গা, 











_ কেন এ আনন্দ চারি ধারে! 
বুঝেছি গো বুঝেছি গো এতদিন পরে বুঝি, 
ফিরে পেলে হারান" সন্তান ! 


তাই বুঝি ছুই হাতে জড়ায়ে লয়েছ বুকে, 
তাই বুঝি গাছিতেছ গান! 
তাই বুঝি ছুটে আসে সমীরণ মোর পাশে, 
বারবার করে আলিঙ্গন, 


আকাশ আনন্দভরে আমার মাথার পরে 


* * করিছে প্রভাত বরিষণ! 


: তাই বুঝি সেঘমালা পুর দুয়ার হতে 


চা 


স্নেহ দৃ্ঠে মোর মুখে চায় ! 
তাই, বুঝি চরাচর তাহার বুকের মাকে 
বারবার ভাকিছে আমায়! 


ওই শোন পাখী গায় শতবার ক'রে গায়, 
ওই দেখ ফুটে ওঠে ঘুল ! 





আমি কে গো, জননি গো, আমারে হেরিয়া কেন: 
এর। এত হাষিয়া আকুল ! 7 

ছোট ছোট: ফুলগুলি ওদের হেরিয়ে হাসি 
প্রাণমন পুরিল উল্লাসে ! 

প্রভাতের শিশুগুলি কেমনে চিনিল মোরে ? 
মোরে কেন এত ভাল বাদে? 

মরি মরি কচি হাসি, গ্বেছের বাছনি তোরা 
মোরে যদি এত লাগে ভীল, 

প্রতিদিন ভোর হলে আমিব তোদের কাছে, 
না ফ্ুটিতে প্রভাতের আলো ৷ 

বায়ুভরে চলি চলি করিবিরে গলাগলি, 
হেরিব্‌ তোদের হাসিমুখ, 

তোদের শোনার গান, তোঁদের দেখাব গ্রাণ 
উদবাটিয। পরাণের সুখ ! ৬ 


1 
ভালবাস! খুঁজিবারে গেছিন্ু অরণ্যমাঝে 
হৃদয়ে হইন্সু পথহারা, 
বরষিনু অশ্রবারি ধারা! 
ভঙমিলাম দুরে দুরে_কে জানত বল দেখি, 
হেখ! এত ভালবাসা আছে! 









৬ 


্ 


নাই হেখা নিরাশ প্রণয় 111, 

. জগতের করণ হৃদয়: 
মা আমার, আজ আমি কতশত দিন পরে. 
১১. বখনিরে দীড়াু নখে, 1.1. 
অমনি টুষিলি মুখ, কিছু নাই অভিমান; 

অমনি লইলি তুলে বুকে... 
ছাড়িব না! তোর কোল, র'ব হেথা অন্ররাম, 
1 সবারে বাসিব ভাম? কেহ না নিরাশ হবে- 
মোরে ভাল বাদিবে যে কেছ। 











ন্‌ 








ৃ প্রতিনি। 





অয়ি তিত্বনি, 
বুঝি আমি তোরে ভালবাসি, 
বুঝি আর কারেও বাদি না, 
আমারে করিলি তুই আকুল ব্যাকুল, 
তোর লাগি কীদে মোর বণ! ! 
তোর মুখে পাখীদের শুনিয়া বঙ্গীত, 
নির্করের শুনিয়া বর্বর, 
গভীর রহস্যময় অরণ্যের গাল, 
বালকের মধুমাখা স্বর, 
তোর মুখে জগতের সঙ্গীত শুনিয়া, 
তোরে আমি ভাল বামিয়াছি 
তৰু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই, 
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি! 
যখনি পাখীটি গেয়ে ওঠে, 
অমনি শুনিরে তোর গান, 
চমকিয়া চারি দিকে চাই, 


'. কোথা-কোথা_কীদেরে-পরাণ। 
৬ ০8৫ ০০০ 











_ গেই মোরে করেছে পাগল, : 
ভারি তরে চরাচরে সখ শাস্তি নাই 
তারি তরে পরাণ বিকল! 


জোছনায় কুলবনে একাকী বহিয়া থাকি, 
আখি দিয়া অশ্রবারি ঝরৈ, 

বল্‌ মোরে বল্‌ অগ্নি মোহিনী ছলনা, 
সেকি তোরি তরে? 

বিরামের গান গেয়ে সায়ার বায় 
কোথা বহে যায়? 

তারি সাথে কেন মোর প্রা হুহু করে " 
সেকি তোরি তরে! 

বাতাসে স্থুরতি ভাসে, আধায়ে কত না তারা, 
আকাশে অসীম নীরবতা, 

তখন প্রাণের মাঝে .কত কথী,ভেসে যায়, 
লেকিতোরি কথা... 
ফুলের সৌরভ গুলি আকাশে খেলাতে এসে 





আখি যেন কার-তরে পথ পানে চেয়ে আছে, 
দিন গ্রণি গণি, / 
মাঝে মাঝে কারে। মুখে সহস। দেখে সে যেন 
অভুল রূপে গুতিধ্বনি, 

কাছে গেলে মিলাইয়া ঘায়। 

নিরাশার ছালিটির প্রান: 
সৌন্দর্যের সনরীচিকা এ কাহার মায়া? ্‌ 
এ কি তোরি ছাস্ক।. 1.7. ০ 


মগের গান ওলি মরার হত 
8 558৮05 1. 




















জীকাক্কা দিলাইবে একেকটি জলনি্ বু -. 
কড়ি আদিবে বে, দেই হা বাগ! দিন, 
যাবে লীন? 




























































































2 ২ ও 
কই গো প্রকৃতি রানী, দেখি দেখি মুখ খানি, 
কেন গো বিষাদ ছায়া রয়েছে অধর ছুয়ে? 
_ মুখানি মলিন কেন গো? ্ 
এই ষে মুহূর্ধ আগে হাসিতে ছিলে গো দেখি 
পলক না পালটিতে সহসা নেহারি একি__ 
মরমে বিলীন যেন. গো! 
কেন তনু খানি ঢাকা, শুল্র কুহেলিকা বাসে 
স্বছু বিষাদের ভারে স্ুবীরে মুদিয়া আসে 
নয়ন-নলিন হেন গো? 





ওই দেখ চেয়ে দেখ__একবার ছেয়ে দেখ-- 
চাদের অথর ছুটি হাসিতে ভাষিয়া যায়! 
নিশীখের প্রাণে গিয়। সে হালি দিশিয়া যায়। 
সে হাসির কোলে বমি কানন গোলাপগুলি 
আধা আধ' কথা কহে দোহাগেতে ছুলি ছুলি। 
সে হাসির পায়ে পড়ি নদীর লঙরীগণ . 
যার ঘত কথা৷ আছে বলিতে আকুল মন। 
_ সে হানির শিশু ছুটি লতিকা মণ্পে গিয়া 
আধারে ভাবিয়া নার! বাছিরিবে কোথা দিয়া 1 











পাপিয়া আড়ালে বনি শুনায় না প্রেম গান! 
কি দুখেতে উদ্াষিনী 
যৌবনেতে সন্যাসিনী ! 

কাহার ধেয়ানে মগ্ন শুভর বস্ত্র পরিধান? 


এক কালে ছিল তোর কুস্থৃষিত মধু মাস 

হৃদয়ে ফুটিত তোর অজঅ ফুলের রাশ ১. 
যৌবন উচ্ছাস ভোর টু 
প্রাণের সুরভি তোর 

পথিক সমীরে সব দিলি তুই বিলাইয়। ! 

শেষে শরত্ম তাপে স্বলি 
শুকাইল ফুল কলি, 

সর্ধস্থ ধাহারে দিলি মেও গেল পলাইয় 

চেতনা পাইয়া শেষে হইয়া সরবর্ব-হারা 

সারাটি বরষা তুই কাঁদিয়া হইলি দারা! 

এত দিন পরে বুঝি শুকাইল অশ্রধার!! 

আজ ব্ঝি মনে মনে করিলি দারুণ পণ 

ফোগিনী হইবি ই পাহাণে বাধিবি যন! 


৮ 
































মনে করে প্রস্কতির রস, 

সেই জানে জ্ঞানীর ধরম। 
তাই পাখী বলে চলিলাঘ ; 
" ফুল বলে '্যামি-ফুটিব না) 
মলয় কিয়া গেল ন্বধু, 

বনে বলে আমি ছুটিব লা? 
আশ। বলে, বসস্ত আসিবে; 
ফুল বলে, আমিও আমিব, 
পাখী বলে, আমিও গাহিব, 
চাদ বলে, আমিও হালিব। 








নৃতন উঠেছে আখি মেলে; - 
যাহা দেখে তাই দেখে হাসে, 
যাহা পায় তাই নিয়ে খেলে । 
মনে তার শত্ত আশ] জাগে, - 
কি যে চায় আপনি লা বুঝে, : 


৯০ রা 





২ শীন্ধ) 
রি 








ছল 
সাধ।. 
অরুগময়ী তরুণ উষা 
জাগায়ে দিল গান। 
পুরব মেঘে কনকমুন্রী 
বারেক শুধু মারিল উঁকি 
অমনি যেন জগত ছেয়ে 
বিকশি উঠে প্রাণ. 
কাহার হাসি বহিয়া এনে 
করিলি স্থুধা দান। 
ফুলেরা নব চাহিয়া আছে 
আকাশ-পানে মগন-মনা, 
মুখেতে সু বিমল হালি 
নয়নে ছুটি শিশির কণা! 
আকাশ পানর কে যেন বমে, 
তাহারে ফেন দেখিতে পায়, 
বাতাসে ছুলে বাহটি তুলে 
মায়ের কোলে ঝাঁপিতে যায়। 
কি যেন দেখে, কি যেন শোনে, 
কে যেন ডাকে, কে ছেল গায়, 





: উসাধ$০ 2... 


আকাশ লানে চাহিয়া খাকে 
না জানি তাহেকি সুখ পাঁর? 
|বলিতে ঘেন শেখেনি কিছু 
কি যেন তন বলিতে চায় 


আধার কোণে থাকিস্‌ তোরা, 
জানিস কিরে কত সে সুখ, 
আকাশ পানে চাহিলে পরে 
আকাশ পানে তুলিলে মুখ! 
দূর দু--র, জুনীল নী--ল, 
হুদূরে পাখী উড়িয়া যায়! 
স্বনীল দুরে ফুটিছে তারা 
সুদূর হতে আসিছে বায়! 
প্রভাত-করে করিরে ক্সান। :. .- 
... ছুমাই ফুল-বাসে,, :: 
পাখীর গান লাগেরে যেন 
দেহের চারি পাশে! 
বাতাস যেন প্রাণের অঙা, 
পরবাসে ছিল, নতুন দেখা, 


১৫ 








এডাতযনদীন্ত। 
টসে বকের কাছে 
বারতা স্ধাইতে ও. : 
চাহিয়া আছে আমার মুখে, 
কিরণময় আমারি সুখে 
“আকাশ যেন আমারি তরে 
রয়েছে বুক পেতে 
মনেতে করি আমারি ঘেন 
আকাশ-ভরা প্রাণ, 
আমারি প্রাণ হালিতে ছেয়ে 
জাগিছে উষা তরুণ-মেয়ে, 
করুণ আখি করিছে প্রাণে 
অরুণ-হথধা' দান! 
আমারি বুঝে এভাত বেলা, 
স্কুলের মিলি করিছে খেলা, 
হেলিছে কত, ছুলিছে কত, 
পুলকে ভর! মন, .. 
আমারি তোরা বালিকা মেয়ে 
আমারি ক্সেহধন! গং 
আমারি মুখে চাহিয়া তোর 
“আখিটি ছুট ছুটি?” 





কেনরে, বাছা, কেনরে হেন. 
আকুল কিলিবিলি, 
কি কথা যেন জানাতে চাস, 
সবাই মিলি মিলি 
হেথায় আমি রহিব বসে, 
আজি সকাল-বেলা, 
নীরব হয়ে দেখিব চেয়ে 
ভাই বোনের খেলা ! 
বুকের কাছে পড়িবি চ'লে 
চাহিবি ফিরে ফিরে, 
পরশি, দেহে কোমল-দল 
স্লেছেতে চোখে আমিবে জল, 
শিশির সম তোদের পরে 
ঝরিবে ধীরে ধীরে ! 


হৃদয় লো. আকাশ যাঝে 
তারার মত উঠ্ভিতে চায়, 








আকাশ মাঞ্চে ভাসিতে চায়! 
ধরার পানে মেলিয়। আখি 
উদযার,মত হাসিতে চাস, 


৮7 
জগত মাঝে ফেলিতে পা 
“চরণ যেন উঠিছে না). 
সরষে ঘেন হাসিছে ছু হাস, 
হাসিটি যেন নামিল ভুঁয়ে। 
জাগায়ে দিল ফুলেরে ছুঁয়ে - 
মালতী বধু হাসিয়া তারে 
করিল পরিহাস! 

মেঘেতে ছাসি জড়ায়ে যায়, 
বাতাসে ছাসি গড়ায়ে যা, 
উষার হাপি, ফুলের হাসি 
কানন মানে ছড়ায়ে যায়। 
হৃদয় মোর আকাশে উঠে 
উষার মত হাসিতে চায়! 








জাজ আমি কথা করিব না 
আর আমি গান গাহিৰ না 
হের আজি তোর-বেলা এসেছেরে যেল! লোক, 
বিরে আছে চারিদিকে | 
হেরে মোর হাসি-মুখ ভুলে গেছে দুখ শোক! 
আজ আমি গান গাহিব না। 
সকাতরে গান গেয়ে 
পথপানে চেয়ে চেয়ে, 
এদের ডেকেছি দিবাঁনশি, 
ভেবেছিন্ু মিছে আশা, 
বোঝেনা আমার ভাষা, 
বিলাপ মিলায় দিশি দিশি ! 
কাছে এরা আসিত না, 
কোলে রসে হাসিত না, 
ধরিতে চকিতে হত লীন। 
যরমেবাজিত ব্যথা, 


সাধিলে ন৷ কহে কথা, 
ব্সাধিতে শিখিনি এত দিন ! 





সবাই আঘাচক ভাল বাসে, 
আগ্রহে ঘিরেছে চারি পাশে! 


এসেছিদ্‌ তোর! ফত জনা, 
তোদের কাহিনী আজি শোন! ! 
যার ফত কথা আছে, খুলে বল্‌ মোর কাছে, 
আজ আমি কথা কহিব না! 
য় তুই, কাছে আক্র, তোরে মোর গ্রাণ চায়, 
তোর কাছে শুধুবাসে রই ! 
ঘি ও কাছ কই 





জি দিকে পরি গুনে অনথব বলি, 
চারিদিকে স্নেহ প্রেম রাশি! 
আমারে ঘিরেছে কা'রা, স্থখেতে করেছে সারা 
জগতে হয়েছে হার। ৩1ণের বাসনা, 
আর আমি কথ। কহিব না! 
আর আমি গান গাহিব না! 


. 


২. ৪8০5০ [নার রি 
২ 0আজঞজথা- 





